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Bangladesh and Oman signed mutual visa waiver agreement 

Dhaka, 24 March :   

The second bilateral consultation between Ministries of Foreign Affairs of Bangladesh and the  Sultanate of Oman was held today on 24 March 2022 at the State Guest House, Padma, Dhaka. Masud Bin Momen, Foreign Secretary (Senior Secretary)  led Bangladesh delegation while Sheikh Khalifa Alharthy- Undersecretary for Diplomatic Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Oman led Omani delegation at the meeting. The consultation was followed by inking a mutual visa waiver agreement for diplomatic/ official, special and service passport holders.

The meeting reviewed the whole gamut of bilateral cooperation between Bangladesh and Oman and exchanged views on issues of mutual interests in regional and international arena.  The discussions covered stock-taking of existing cooperation in the field of manpower, bilateral trade and investment, agriculture, energy security and exchange of visit between trade bodies. 

During the meeting, the leaders exchanged views on the means and ways of consolidating and expanding the bilateral ties to new areas of cooperation from the single manpower-dominated focus. The new areas that came up for discussion included contract farming and food security, environment and climate change, ICT and ITES, blue economy, ship-building industry etc.

During the consultations, Bangladesh side briefed the Omani delegation about the investment friendly climate and urged them to consider investing in Bangladesh in the area of ICT, Hi-Tech Parks, Ship-building, tourism etc. with offer to allocation of land in the Exclusive Economic Zone. The Omani side took note of the offer and informed that an investment team from Oman would undertake a visit to Bangladesh to see the opportunities of investment in Bangladesh.     

Both sides discussed threadbare various aspects of the bilateral trade and underlined the need to devise means and ways to enhance the bilateral trade and investment between the two countries. The meeting took note of the need for establishing direct shipping links between the two countries’ ports, increasing engagement of private sectors and business community and agreed Business 2 Business interaction and exchange of visits among business community between the two countries. Both sides also agreed to form a Bangladesh- Oman Business Forum to augment bilateral trade and business between the two countries.

Recognizing the convergence of interests with regard to aspiration for development, both sides agreed to identify and collaborate potential areas of cooperation in the implantation of Bangladesh vision 2041 and Omani Vision 2040. The delegation leaders also expressed keenness to scale up the bilateral ties from the existing phase of ‘friendship and cooperation’ to the level of ‘comprehensive partnership’ and agreed to formulate a time-bound and target-based road-map to achieve the goals of the partnership.

Both the leaders expressed satisfaction at the close alignment of positions in all major global issues regarding stability, security, regulations, primacy of state sovereignty and upholding the UN Charter and hoped to continue the coordination of our positions/ roles in the multilateral organizations. They also took note of supporting each other’s candidature to the UN system. 

The Omani Undersecretary paid a courtesy call on with the Foreign Minister after the Consultations where they discussed issues of mutual interests. 

 
It may be noted that this is 2nd bilateral consultations held in Dhaka under the aegis of the MoU on Foreign Office Consultations signed between Bangladesh and Oman in 2015.
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                         নম্বর : ১২৫৩
বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে উজবেকিস্থানের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
বাংলাদেশের তেল ও গ্যাস খাতে বিনিয়োগে উজবেকিস্থানের আগ্রহ প্রকাশ
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরæল হামিদের সাথে আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উজবেকিস্থানের জ্বালানি মন্ত্রীর উপদেষ্টা জোমায়েভ জাসুর ঘুদাইকুলোভিচ (Jumaev Jasur Khudaykulovich)-এর নেতৃত্বে আট সদস্যের এক প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।  
উপদেষ্টা বলেন, পেট্রোকেমিক্যাল  এবং হাইড্রোকার্বন নিয়ে উজবেকিস্থানের কাজ করার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে। ৭০০০মিটার গভীর কূপ খননের অভিজ্ঞতাও রয়েছে। বিশ্বব্যাপী ৭৫টি নিজস্ব রিগ কাজ করছে; বাংলাদেশেও একটি রয়েছে। গ্যাস ফিল্ডের উন্নয়নসহ গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণেও কাজ করতে আগ্রহ দেখায় উপদেষ্টা। এ সময় উজবেকিস্থান নবায়ণযোগ্য জ্বালানি এবং বাপেক্সের সাথে যৌথভাবে কাজ করতেও আগ্রহ প্রকাশ করে। 
প্রতিমন্ত্রী বলেন, আনুভূমিক খননে উজবেকিস্থানের অভিজ্ঞতা বাপেক্স ও পেট্রোবাংলা কাজে লাগাতে পারে। উজবেকিস্থান প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে জ্বালানি খাতকে সহযোগিতা করতে পারে।
উল্লেখ্য যে,  উজবেকিস্থানের জ্বালানি মন্ত্রী এ. সুলতানভ (A. Sultanov) জ্বালানি সহযোগিতা বাড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করে প্রতিমন্ত্রী নসরæল হামিদকে একটি পত্র প্রেরণ করেন এবং উজবেকিস্থান ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানান। 
  
এ সময় অন্যান্যের মাঝে আখমেদজানভ ওটাবেক উলুগবেকভিচ (Akhmedjanov Otabek Ulugbekovich), গবোভ ইভগিনি হাইচ (Gabov Evgeniy Hyich), পারকাহুনকো আলেক্সান্ডার নিকোলাভিচ (Parkahoenko Alexander Nikolaevich), মিনাজিটডিনভ কুয়াট মারাটোভিচ (Minajitdinov Kuat Maratovich), দুসমুখামেদভ ইসঝিগিট ড্যানিয়েলভিচ (Dusmukhamedov Erzhigit Daniyalovich) এবং বাইসভ আলিসার কারাবেকোভিচ (Baisov Alisher Karabekovich) উপস্থিত ছিলেন। 
​#
আসলাম/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২২/১৯৫০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর : ১২৫২
মাদকবিরোধী শ্লোগানসমূহ

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :   

১. খেলাধুলায় বাড়ে বল মাদক ছেড়ে খেলতে চল। ২. নেশামুক্ত জীবন চাই নিকোটিনযু্ক্ত বাতাস চাই। ৩. যুবরা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ৪. মাদককে না বলুন, সুস্থ জীবন গড়ুন। ৫. মাদক নয়, মৃত্যু নয়, মাদকমুক্ত জীবন চাই। ৬.‘জীবন একটাই, তাকে ভালোবাসুন মাদক থেকে দূরে থাকুন’। ৭. মাদকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান দেশের যুব সমাজকে বাঁচান। ৮. মাদক বেঁচে টাকা কড়ি ঝুঁলবে গলায় ফাঁসির দড়ি। ৯. যে মাদক অফার করে সে কখনও বন্ধু হতে পারে না। ১০. নেশার ফাঁদে পড়বে যারা সব হারিয়ে মরবে তারা। ১১. এইডস এবং মাদক একসাথে দুই ঘাতক। ১২. মাদক জীবন থেকে জীবন কেড়ে নেয়, মাদক থেকে দূরে থাকুন। ১৩. নিজে বাঁচুন এবং অপরকে মাদকদ্রব্যের ছোবল থেকে বাঁচান। ১৪. মাদকমুক্ত সমাজ মানে অপরাধ মুক্ত সমাজ। ১৫. মাদকের ধ্বংসক্ষমতা পারমাণবিক বোমার চেয়েও ভয়াবহ ও বিধ্বংসী। ১৬. আপনার সন্তানকে মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন থাকুন। ১৭. নেশামুক্ত সুন্দর জীবন চাই। ১৮. বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে মাদকমুক্ত রাখতে সহায়তা করুন। ১৯. মাদকাসক্তি ও আত্মহত্যার মধ্যে পার্থক্য নেই। ২০. মাদকমুক্ত জাতি গঠনে এগিয়ে আসুন। ২১. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্ররিরোধ গড়ে তুলুন। ২২. ঘরে ঘরে আওয়াজ তুলুন জীবনের প্রতি “হ্যা” মাদকের প্রতি “না”। ২৩. যুবরা জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ মাদকের থাবা থেকে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসুন। ২৪. মাদকাসক্তি মানব সম্পদ উন্নয়নে এক বিরাট অন্তরায় আসুন সম্মিলিতভাবে এ বাধাকে দূর করি। ২৫. প্রতিটি পরিবারই হোক মাদকমুক্ত আদর্শ পরিবার। ২৬. নেশা মানে মরণ নেশাতেই শান্তি হরণ। ২৭. মাদক বিনোদনের মাধ্যম নয়-আত্মহননের পথ। ২৮. মাদকের প্রতি কৌতূহল ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। ২৯. মাদক সেবনে পুরুষত্ব লোপ পায়। ৩০. মাদক নেশায় নেইরে সুখ সব নেশাতেই বাড়ে দুঃখ। ৩১. নেশা ছেড়ে কলম ধরি, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি। ৩২. এইডস ও হেপাটাইটিসের অন্যতম প্রধান কারণ ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা। ৩৩. হেরোইনের নেশায় পতন সকল পেশায়। ৩৪. গাঁজা ফেন্সি হেরোইন খেলেই মেধা বিলীন। ৩৫. অসৎ সঙ্গে মেশায় ধরবে মাদক নেশায়। ৩৬. চরম গাঁজার দমে মেধা বুদ্ধি কমে। ৩৭. মাদক নেশা, অপরাধ ও অপসংস্কৃতি পরস্পরের অনুষঙ্গী। ৩৮. মাদকাসক্তি পারিবারিক ও দাম্পত্য সুখের অন্তরায়। ৩৯. মাদকাসক্তি অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়।  ৪০. পারিবারিক বন্ধন ও সম্প্রীতির অভাব মাদকাসক্তির অন্যতম প্রধান কারণ। ৪১. মাদক আমাদের ‍যুব শক্তিকে ধ্বংস করে। ৪২. পিতা মাতার অবহেলা ও উদাসীনতা সন্তানের মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ। ৪৩. মাদকাসক্তকে নয় মাদকাসক্তিকে ঘৃণা কর। ৪৪. জুয়া মাদক তাস নেশায় সর্বনাশ। ৪৫. মাদকের ছোবল কেউটের ছোবলের চেয়ে ভয়ঙ্কর। ৪৬. নেশার সুখ নেই, টানে সুখ নেই, আছে ভয়াবহ পরিণতি। ৪৭. মাদক কোনো ফ্যাশন নয় বরং ভয়াবহ পরিণতির পথ। ৪৮. অবৈধ মাদক ব্যবসায়ীরা দেশ ও জাতির শত্রু। এদেরকে ধরিয়ে দিন। ৪৯.মাদক বেচে যারা তাদের সমাজ থেকে তাড়া। ৫০. প্রতিটি ছাইদানী হয়ে যাক ফুলদানী। ৫১. মাদকাশক্তি থেকে মুক্তির শ্রেষ্ঠ ওষুধ ইচ্ছা এবং মনোবল। ৫২. নেশামুক্ত সুন্দর জীবন চাই। ৫৩. মাদক বর্জন করুন, সুস্থ জীবন গড়ুন। ৫৪. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ৫৫. প্রতিটি পরিবারই হোক মাদকমুক্ত আদর্শ পরিবার।

#

সবুর/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/২০৩৩ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                           নম্বর : ১২৫১
টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য 

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :   

মাদকমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি নিয়মিত স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :


মূলবার্তা :

“১. খেলাধুলায় বাড়ে বল মাদক ছেড়ে খেলতে চল।

 ২. মাদক বেঁচে টাকা কড়ি ঝুঁলবে গলায় ফাঁসির দড়ি। 

৩. নেশার ফাঁদে পড়বে যারা সব হারিয়ে মরবে তারা। 

৪. মাদকের ধ্বংসক্ষমতা পারমাণবিক বোমার চেয়েও ভয়াবহ ও বিধ্বংসী। 

৫. মাদক নেশায় নেইরে সুখ সব নেশাতেই বাড়ে দুঃখ। 

৬. নেশা ছেড়ে কলম ধরি, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি।”   

#

সবুর/পাশা/মোশারফ/আব্বাস/২০২২/২০২০ ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী     







                         নম্বর : ১২৫০  
২৬ মার্চ  সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বাদ্য পরিবেশন করবে বিজিবি’র বাদক দল 

বিনামূল্যে শিশুদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে বিজিবি জাদুঘর
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর বাদক দল বাদ্য পরিবেশন করবে। 

দিবসটি উপলক্ষ্যে আগামী ২৬ মার্চ বিকাল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী উদ্যান এলাকায় (আনবিক শক্তি কমিশনের বিপরীত পার্শ্বে) বিজিবি’র বাদক দল বাদ্য পরিবেশন করবে। এছাড়া, একই দিনে বিজিবি জাদুঘর শিশুদের জন্য সকাল সন্ধ্যা উন্মুক্ত রাখা হবে এবং বিনা টিকিটে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে। 

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর এক পত্রের মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
​#
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রাষ্ট্রপতির কাছে ৬টি দেশের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতের পরিচয় পত্র পেশ
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের কাছে আজ বাংলাদেশে নবনিযুক্ত অনাবাসিক ৬ জন হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূত তাদের পরিচয়পত্র পেশ করেছেন।

আজ বঙ্গভবনে পৌঁছলে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল তাঁদের গার্ড অভ্ অনার প্রদান করে। নতুন দূতগণ হলেন : কিরগিজ এর রাষ্ট্রদূত Asein Isaev, ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত Riva Koukku Ronde, সিয়েরা লিওনের হাইকমিশনার Rashid Sesay হাঙ্গেরি রাষ্ট্রদূত Andras Laszlo Kiraly, মাল্টার হাইকমিশনার Reuben Gauci এবং কলম্বিয়ার রাষ্ট্রদূত Mariana Pacheco Montes.


রাষ্ট্রপতি  মোঃ আবদুল হামিদ নতুন দূতদের  স্বাগত জানান। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি  মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। তথ্যপ্রযুক্তির কারণে গোটা বিশ্ব এখন পরস্পর নির্ভরশীল উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, নিজ নিজ দেশের উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা অপরিহার্য। রাষ্ট্রপতি আশা করেন নতুন দূতগণ দায়িত্ব পালনকালে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করবেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা এবং রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে সম্মিলিত পদক্ষেপের ওপর জোর দেন রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ।

সাক্ষাৎকালে নতুন হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতগণ দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।  বাংলাদেশের সাথে নিজ নিজ দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করবেন বলে তারা জানান।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া, সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এসএম সালাহ উদ্দিন ইসলাম, প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব সংযুক্ত  মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন। 

#
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বাংলাদেশ অচিরেই উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হবে

                                   ....খাদ্যমন্ত্রী

নওগাঁ, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) : 

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন,  তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নীত হয়েছে উন্নয়নশীল দেশে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অচিরেই উন্নত সমৃদ্ধ  দেশের কাতারে পৌঁছে যাবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

আজ নওগাঁর এটিম মাঠে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুর্বণজয়ন্তীতে গৌরবোজ্জ্বল এমন একটি অর্জন বিশ্বের বুকে বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় আসীন করছে। এ অর্জন সমগ্র জাতির জন্য অত্যন্ত আনন্দের ও গর্বের।

তিনি আরো বলেন, ২০০৮ সালের পূর্বে দেশের অর্থনীতি আর ২০২২ সালের অর্থনীতির আকার এক নয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি এখন অনেক শক্তিশালী উল্লেখ করে তিনি বলেন, মজবুত অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর  দাঁড়িয়ে এখন এদেশের অর্থনীতি।

নওগাঁর জেলা প্রশাসক খালিদ মেহেদী হাসানের সভাপতিত্বে পুলিশ সুপার প্রকৌশলী আব্দুল মান্নান মিয়া, সিভিল সার্জন ডা. আবু হেনা রায়হানুজ্জামান সরকার, নওগাঁ সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক শরিফুল হক খান, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আল মামুন হক এবং কৃষি বিভাগের উপপরিচালক কৃষিবিদ আব্দুল ওয়াদুদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, গত ২৪ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। এই অনুমোদন ৫ বছরের প্রস্তুতিমূলক সময়সহ ২৩ নভেম্বর ২০২৬ সাল থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

#
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                         নম্বর : ১২৪৭  
ঐক্যহীন বিএনপির মুখে সরকার পতনের ডাক অসার

                               -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

রাজশাহী, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘যারা নিজেরা ঐক্য ধরে রাখতে পারে না, তারা আবার সরকার পতনের ডাক দেয়!’ তিনি বলেন, বিএনপি এর আগেও জাতীয় ঐক্য করেছিল, কিন্তু টেকেনি। এখন আবার ঐক্য প্রক্রিয়া গঠনের কথা বলছে, অথচ তাদের নিজেদের মধ্যেই ঐক্য নেই।

আজ রাজশাহীর দূর্গাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন। 

বিএনপি মাঠে-ময়দানে নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের দেশে বর্ষাকালে চারিদিক যখন তলিয়ে যায় তখন ব্যাঙ ডাকে। বিএনপির বক্তব্য বর্ষাকালের ওই ব্যাঙ ডাকার মতোই। তারা সমাবেশ করতে পারে না। সমাবেশের নামে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে।’ 

ড. হাছান বলেন, ‘আসলে বিএনপির মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে কারণ তারা দীর্ঘদিন রাষ্ট্র ক্ষমতার বাইরে। নয়াপল্টনের অফিসে বসে প্রতিদিন আওয়ামী লীগের বিদায় ঘণ্টা বাজায় কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। আসলে তারা তাদেরই বিদায় ঘণ্টা বাজাচ্ছেন, আওয়ামী লীগের নয়। তাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে কারণ ১৩ বছরে দেশটা বদলে গেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে দেশের এই উন্নয়নে দিশেহারা হয়ে বিএনপি নেতারা অপপ্রচার চালাচ্ছেন। কারণ, তারা বুঝে গেছেন- বিএনপির বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে। মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এই উন্নয়নের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসবে।’

‘বিএনপিনেতারা বলেন, দেশের মানুষ সুখে নেই আর জাতিসংঘ বলে সুখের সূচকে বাংলাদেশ সাত ধাপ এগিয়েছে’ উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘আসলে বিএনপির কাজ মিথ্যাচার, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। কিন্তু তাদের কথায় কেউ সাড়া দেয় না। তারা বলেছিল, আওয়ামী লীগ পদ্মাসেতু করতে পারবে না। রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হলে সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা নিজস্ব অর্থায়নেই পদ্মাসেতু নির্মাণ করেছি, রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রও হয়েছে, সুন্দরবনেরও কোনো ক্ষতি হয় নাই। পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনেও পরিবেশের কোনো ক্ষতি হবে না। যারা এসব নিয়ে অপপ্রচার চালায় তারা উন্নয়ন চায় না।’

ড. হাছান বলেন, ‘পদ্মা সেতু নিয়ে বিএনপির মন্তব্যের পর এখন বানরও ভেংচি কাটে। তারা বলেছিল, পদ্মা সেতু তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু পদ্মা সেতু এখন হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী গাড়ি চালিয়ে এর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পাড়ি দিয়েছেন। তাই পদ্মা সেতুতে ওঠার আগে বিএনপির নেতাকর্মীদের তওবা পড়া ভাল।’

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, ‘সরকার এ পর্যন্ত যেসব উন্নয়ন করেছে তাতে নৌকা বাদে অন্য কোথাও ভোট যাওয়ার কথা নয়। যদি যায়, বুঝতে হবে নেতাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের কারণে মানুষ ভোট দেয়নি। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ আমরা দেখতে চাই না। এদের কারণে দেশের উন্নয়নে ভাটা পড়তে দিতে পারি না।’

নেতৃত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘হাত গুটিয়ে থাকা ও দলের সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখা মানুষদের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে থাকার কোনো অধিকার নেই। দলেও তাদের দরকার নেই। যারা টাকা দিয়ে নেতা হতে চায় তাদের প্রয়োজন নেই।’

দ্রব্যমূল্য বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ইদানীং কিছু কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে, এটি সারা পৃথিবীতেই বেড়েছে। আমাদের দেশেও কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম। তবুও আমাদের প্রধানমন্ত্রী ১ কোটি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে পণ্য দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, এটি অব্যাহত থাকবে যাতে সাধারণ মানুষের কষ্ট না হয়।’

দূর্গাপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অনিল কুমার সরকার সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াদুদ দারা প্রধান বক্তা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নুরুল ইসলাম ঠান্ডু, বেগম আখতার জাহান, রাজশাহীর পুঠিয়া-দুর্গাপুর আসনের সংসদ সদস্য ডা. মনসুর রহমান, পবা-মোহনপুর আসনের সংসদ সদস্য আয়েন উদ্দিন, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য আদিবা আনজুম মিতা ও জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. চিন্ময় কান্তি দাস বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং রাজশাহী মহানগর, জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

​#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২২/১৯৫০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                         নম্বর : ১২৪৬
বঙ্গবন্ধু ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা
                        -- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :


বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত ‘৭ই মার্চের সশস্ত্র সংগ্রাম ও ২৬ই মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার একমাত্র অধিকার ছিল বঙ্গবন্ধুর’ শীর্ষক আলোচনা সভা আজ ঢাকায় পানি ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ডা. এস এ মালেক। 


প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে রচনা করেছিলেন রাজনীতির মহাকাব্য। সেই ভাষণ কোনো সাধারণ জনসভার ভাষণ ছিল না। এটি ছিল স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে জাতীয় মুক্তি তথা স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে বঙ্গবন্ধুর লড়াইয়ের চূড়ান্ত আহ্বান। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশেই মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। বাঙালি জাতির মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। তিনি জন্ম না নিলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। তাঁর কারণেই আজ আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি, পেয়েছি স্বাধীনতা। আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। 


তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ অনেক আগেই উন্নত দেশে পরিণত হতো। বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাবার স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে অচিরেই এ দেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপার্চায ডা. কামরুল হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আ ব ম ফারুক এবং দেশ বরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। 

#

বিবেকানন্দ/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৯৩০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                                         নম্বর : ১২৪৫
সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহই চ্যালেঞ্জ
                                      -- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :


বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহই অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। শতভাগ বিদ্যুতায়ন হয়েছে। গ্রাহকের প্রত্যাশাও বেড়েছে। গ্রাহকের প্রত্যাশার সাথে সমন্বয় করে বিদ্যুৎ বিভাগ সেবার মান আরো বাড়াবে। 


প্রতিমন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের  সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করায় সরকার বিদ্যুৎ বিভাগকে ‘স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২’ প্রদান করেছে। চলতি গ্রীষ্মে ও আসন্ন রমজানে অতিরিক্ত ১৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাগবে। সাশ্রয়ী হলে এটা অনেকাংশে কমানো সম্ভব। প্রাথমিক জ্বালানির মূল্য বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে ৪গুণ/৫গুণ বেড়ে গেছে। গ্রাহকদের সুবিধাজনক অবস্থায় রাখতে প্রতিনিয়ত কাজ করা হচ্ছে। 


উল্লেখ্য এবার প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিভাগ ‘স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২’ অর্জন করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ তাঁর কার্যালয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের নিকট এ পুরস্কার হস্তান্তর করেছেন। 


সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ সচিব মোঃ হাবিবুর রহমান, পিডিবির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী বেলায়েত হোসেন ও পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন  উপস্থিত ছিলেন। 

#

আসলাম/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৯১৫ঘণ্টা 
তথ্যবিবরণী                                                                                                                             নম্বর : ১২৪৪
বঙ্গবন্ধুর ছোট বোন আমেনা বেগমের ১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :


আজ বরিশাল ক্লাব মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট বোন  আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্র (মন্ত্রী পদমর্যাদা) মা আমেনা বেগমের ১৭তম মৃত্যুবার্ষিকী পালিত  হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে খতমে কোরান, মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। মাহফিলে মরহুমার পুত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক  আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, রাশেদ খান মেনন এমপি, মরহুমার নাতি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহ, সংসদ সদস্য মোঃ শাহে আলম, গোলাম কিবরিয়া টিপু, পংকজ দেবনাথ, নুরুন্নবী চৌধুরী, শওকত হাচানুর রহমান ও নাসরিন জাহান রত্না, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বরিশাল বিভাগের ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মাহফিলে দেশ প্রেমিক, সফল সমাজকর্মী মরহুমা আমেনা বেগমের বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাত করে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। এ সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মরহুমার স্বামী সাবেক মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ১৫ই আগস্টের সকল শহিদ, মরহুমার পুত্রবধু বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহান আরা বেগমসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়।

মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনাসহ দেশ ও জাতির অব্যাহত সুখ, সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

এছাড়া মরহুমার স্বামী আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের আগৈলঝাড়া উপজেলার নিজ গ্রাম সেরালে খতমে কোরান, দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ, দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। 

#

আহসান/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৯২০ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                
                         নম্বর :  ১২৪৩

উজবেকিস্তানে বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে

                                  ---বাণিজ্য মন্ত্রী
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) : 

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে আজ ‘তাসখন্দ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ফোরাম’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করেন উজবিকাস্তানের প্রেসিডেন্ট Shavkat Mirziyoyev। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক; ও বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মু্ন্সি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট Shavkat Mirziyoyev  তাঁর বক্তৃতায় উজবেকিস্তানে বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরেন।  

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান মো. সিরাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন ।

‘তাসখন্দ আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ফোরাম’ টি আগামী ২৬ মার্চ  পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবার কথা রয়েছে।

#
সৈকত/পাশা/রফিকুল/শামীম/২০২২/১৮৩০ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                
                         নম্বর : ১২৪২ 

সরকার ভাতাভোগীদের হাতে হাতে ভাতা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে

                                                              -- সমাজকল্যাণমন্ত্রী

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) : 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, সরকার ভাতাভোগীদের হাতে হাতে ভাতা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এখন সকল ভাতাভোগী ঘরে বসে ভাতা পাচ্ছে।

মন্ত্রী আজ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগীর নিকট প্রেরণের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর ও বিকাশ এবং নগদের মধ্যে সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহফুজা আখতারেরে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক শেখ রফিকুল ইসলাম, মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিকাশ এবং নগদের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা সকল নাগরিকের কাছে পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত ভাতাসমূহ নির্বিঘ্ন করতে ম্যানেজম্যান্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে ডাটাবেজ প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, জিটুপি পদ্ধতিতে প্রায় এক কোটি ভাতাভোগী মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ভাতা পাচ্ছেন। সম্পাদিত চুক্তির ফলে ভাতাভোগীরা আরো সহজভাবে ভাতার অর্থ পাবেন।

এর আগে বিকাশ ও নগদের পক্ষে নির্বাহীগণ ও সমাজসেবা অধিদফতরের পক্ষে অধিদফতরের মহাপরিচালক চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

#
জাকির/পাশা/রফিকুল/শামীম/২০২২/১৮২০ঘন্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                                           নম্বর : ১২৪১
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :   

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ০ দশমিক ৭৬ শতাংশ। এ সময় ১২ হাজার ১১১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। 

গত ২৪ ঘণ্টায় কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ১১৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৮ লাখ ৭৪ হাজার ৮৮০ জন।

#

জাকির/পাশা/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৭৫৯ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                
                         নম্বর : ১২৪০  

বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছিলেন 

                                                       ----আইসিটি প্রতিমন্ত্রী 

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) : 

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে ২৪ বছরে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা উপহার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর একেবারে শূন্য হাতে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে মাত্র সাড়ে ৩ বছরে ধ্বংস-প্রাপ্ত রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, রেললাইন, পোর্ট সচল করে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছিলেন। 

প্রতিমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন” শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। 

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মান্নান, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক মোঃ খায়রুল আমীন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, কন্ট্রোলার অভ্‌ সার্টিফাইং অথরিটিজের নিয়ন্ত্রক আবু সাঈদ চোধুরী। অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ও বরেণ্য কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন।

পলক বলেন, সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপরিচালনার মূল সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন। বিশ্বের এখনো অনেক স্বাধীন দেশ আছে যাদের সংবিধান রচনা হয়নি। তিনি বলেন, সংবিধানে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ৫টি মৌলিক অধিকারকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে সংরক্ষিত করেছিলেন। পাশাপাশি বাংলাদেশকে সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে সোনার মানুষে পরিণত করতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য শিক্ষাবিদ কুদরাত-এ-খুদাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বেতবুনিয়াতে স্যাটেলাইটের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সময়ই বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিনিউকেশন ইউনিয়নের সদস্য পদ লাভ করে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। কিন্তু ’৭১ এর পরাজিত ঘাতকেরা দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণকে নস্যাৎ করা জন্য ’৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত ২১ বছর বঙ্গবন্ধু বিহীন বাংলাদেশ নাবিক বিহীন তরীর মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেনি। বরং পেছনের দিকে চলেছে।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রযুক্তি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উদ্ভাবনী বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিজেদের আত্মনিয়োগ করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান প্রতিমন্ত্রী । 
#

শহিদুল/পাশা/রফিকুল/শামীম/২০২২/ ১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                
                               নম্বর : ১২৩৯  

প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) : 

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদে এর সাথে ঢাকায় নিযুক্ত রোমানিয়ার রাষ্ট্রদূত দানিয়ালা মারিয়ানা সেজোনোভ তানি (Daniela Mariana Sezonov Tane) সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন উপস্থিত ছিলেন। 

বৈঠকে তাঁরা দু’দেশের মধ্যে কর্মী প্রেরণ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, কর্মীদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য রোমানিয়ায় অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, যে কোন ধরনের অনিয়মিত অভিবাসনকে নিরুৎসাহিতকরণসহ রোমানিয়ার শ্রমবাজার নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন। 

প্রবাসী কল্যাণ ভবনে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)’র মহাপরিচালক মোঃ শহিদুল আলম এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্দুল কাদের উপস্থিত ছিলেন।
#

রাশেদুজ্জামান/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/জাহাঙ্গীর/রেজ্জাকুল/মানসুরা/২০২২/১৬১০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর : ১২৩৮
স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন
গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে ত্রিমাত্রিক বা বক্স আকারে তোরণ তৈরি করা যাবে না
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):


মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকার গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে কোনভাবেই ত্রিমাত্রিক অথবা বক্স আকারে তোরণ তৈরি করা যাবে না। উক্ত সড়কে কোন ধরনের তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন এবং পোস্টার লাগানো সীমিত রাখতে হবে। 

সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়। 

এক্ষেত্রে সীমিত পর্যায়ে পোস্টার, ব্যানার ও ফেস্টুন নিরাপদ দূরত্বে স্থাপন করা যেতে পারে বলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়।  

#

দেবাশীষ/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/জাহাঙ্গীর/রেজ্জাকুল/মানসুরা/২০২২/১৫৫০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                           নম্বর : ১২৩৭   

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন
জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের ক্ষতিসাধন না করার আহ্বান
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ):

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণকালে স্মৃতিসৌধের ফুলের বাগানের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন না করার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
#

দেবাশীষ/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/জাহাঙ্গীর/রেজ্জাকুল/মানসুরা/২০২২/১৫৫০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                
                               নম্বর : ১২৩৬ 

মেডেলিন অলব্রাইটের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) : 

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক ও প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডেলিন অলব্রাইটের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

এক শোকবার্তায় তিনি মেডেলিন অলব্রাইটের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। 

শোকবার্তায় ড. মোমেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতিসংঘে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে মেডেলিন অলব্রাইট অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষ করে, ১৯৯৯ সালে কসোভোতে জাতিগত মুসলিম নিধন ঠেকাতে তিনি যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তা প্রশংসনীয়। ১৯৮৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মাইকেল ডুকাকিসের পক্ষে প্রচারণায় মেডেলিন অলব্রাইটের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা স্মরণ করে ড. মোমেন বলেন, মেডেলিন অলব্রাইট একাধারে ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, কঠোর পরিশ্রমী ও একজন পরিণত শিক্ষক।

মেডেলিন অলব্রাইট ৮৪ বছর বয়সে গতকাল মৃত্যুবরণ করেন।

#

মোহসিন/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/জাহাঙ্গীর/রেজ্জাকুল/মানসুরা/২০২২/১২৩০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                
                                   নম্বর : ১২৩৫ 

পীরগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতির মৃত্যুতে স্পিকারের শোক
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) : 

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা  প্রেসক্লাবের সভাপতি এবং দৈনিক করতোয়া পত্রিকার পীরগঞ্জ প্রতিনিধি আলহাজ্ব মোকসেদ আলী সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।
স্পিকার আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। 

গতকাল রাতে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন মোকসেদ আলী (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
#

তারিক/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/জাহাঙ্গীর/রেজ্জাকুল/মানসুরা/২০২২/১২৩০ ঘণ্টা
Handout                                                                                                                                        Number : 1234  

Prime Minister’s Message on the occasion of the Genocide Day

Dhaka, 24 March :   

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the Genocide Day :     

“Today is Genocide Day. On this day in 1971, the invading forces of Pakistan carried out the most barbaric massacre in Bangladesh. I remember with a heavy heart all the martyrs who sacrificed their lives on the night of March 25, 1971, whose fresh blood inspired the brave Bengalis to take an oath to take up arms and fight till the independence.   
The greatest Bengali of all time, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, spent his whole life liberating the Bengali nation shackled for thousands of years. He was first arrested and imprisoned on 11 March 1948 while protesting to protect the dignity of the Bengali language. Since then, he led all the movements, including the language movement of '52, the twenty one point of '54, the anti-Ayub movement of '62, the six points of '66, the mass upsurge of '69 with great foresight. After the mass uprising of 1969, on December 5, on the death anniversary of Huseyn Shaheed Suhrawardy, he declared, "From now on, the name of this eastern country of Pakistan will be Bangladesh only, instead of East Pakistan." He left the Minister's portfolio and organized and strengthened the party, and prepared the whole nation for independence through struggle. The Awami League, led by the Father of the Nation, won a single majority in the National Assembly in the '70 elections. However, the Pak-military junta started delaying the transfer of power. By procrastinating in the name of the meeting, they launched a secret conspiracy to kill the unarmed Bengalis. Bangabandhu Sheikh Mujib called for a non-cooperation movement from March 2; in his historic speech on March 7, he gave a clear outline of the goal of overcoming the long 23-year rule and exploitation and called for compliance with the 35-point directive from March 15. Bangabandhu Sheikh Mujib's instructions were followed verbatim throughout East Bengal. Not only that, all the administrative, political, and economic activities of Bangladesh are being carried out in the manner he prescribed. Yahya's rule became utterly obsolete. Yahya-Bhutto repeatedly offered to compromise. But the undisputed leader of Bangladesh gave up the lure of power and remains steadfast for the freedom-loving people of this country. On 23rd March, Pakistan Day, the flag emblazoned with the map of Bangladesh was hoisted all over the country. 

March 25 was the 24th day of the non-cooperation movement. Yahya secretly left Dhaka that evening. In the middle of the night, Pakistani troops started killing unarmed Bengalis indiscriminately in the name of 'Operation Search Light' with armored tanks. Dhaka University, Pilkhana, and Rajarbag were attacked, and students, teachers, Bengali police, and military personnel were killed. Bangabandhu Sheikh Mujib was arrested in the early hours of March 26. Immediately before, the Father of the Nation wrote the final declaration of independence – “This may be my last message, from today Bangladesh is independent. ---your fight must go until final victory is achieved.”- which was first broadcasted on EPR's wireless and then spread across the country through leaders and activists of the Awami League and Chhatra League. The Pakistanis tortured Bangabandhu Sheikh Mujib by imprisoning him in Mianwali prison in Pakistan. On 
13 June, Anthony Mascarenhas, a Pakistani journalist, published a detailed article on the front page of The Sunday Times in the United Kingdom, entitled 'GENOCIDE,' based on a realistic picture of the Pakistanis' brutality against Bengalis that accelerated the creation of world voice in favor of Bangladesh. Three million people were martyred in 9 months long armed war, two hundred thousand mothers and sisters lost their dignity, and the whole country went under the rubble. Finally, with the victory on 16th December, independent sovereign Bangladesh was established. 
Please Turn Over

-2-

President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Father of the Bengali Nation, was released from solitary confinement in Pakistan, returned to his beloved independent motherland on January 10, 1972, and devoted himself to rebuilding the war-torn country. With the help of the allies, as there was an empty treasury, he rehabilitated the displaced people, restored and developed the infrastructure, and put the production sector and the economy on a solid foundation. In just three and a half years, he transformed the country into a least developed country. But our misfortune is that the defeated anti-independence clique of '71 continues to conspire against him. On another darkest night on August 15, 1975, the incumbent President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was martyred along with his family members by brutal bullets. The murderous Mostaq-Zia and their successors illegally seized power and established a dictatorship in the country. The BNP tarnished the proud history of the Bengali nation by placing the perpetrators of the infernal massacre on 25th March, criminals against humanity and war criminals and murderers of the Father of the Nation in the National Parliament and hoisting the flag of independent Bangladesh in their cars.  

Awami League formed the government in 1996 after a long 21-year struggle. On October 5, 1998, we accessed the United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. In 1997, we proposed a resolution on the Culture of Peace at the UN General Assembly, which was adopted in 1999. Accordingly, United Nations declared 2000 as the "International Year for the Culture of Peace" and 2001-2010 as the "International Decade for a Culture of Peace and Non-Violence." We have been working tirelessly for more than thirteen years since 2008 for the betterment of the people with their unwavering support in all elections. In the meantime, we tried the perpetrators of crimes against humanity and war criminals by establishing the International Crimes Tribunal. We ensured the people's right to vote through the Fifteenth Amendment to the Constitution, which also barred the illegal seizure of power. We have recognized March 25 as 'Genocide Day.' We have sheltered more than 1.1 million displaced Rohingya people who escaped with their lives from genocide in neighboring Myanmar. We are working on the principle of 'Zero Tolerance' to eradicate militancy and terrorism. We have already made Bangladesh a developing country. We have started implementing the Second Perspective Plan to achieve the 'Sustainable Development Goals' by 2030 and build a prosperous Bangladesh free from hunger and poverty by 2041. We are implementing 'Bangladesh Delta Plan-2100'. 

Even at the 51st anniversary of Genocide Day in Bangladesh, genocide, oppression, and other humanitarian disasters are still happening in some parts of the world. I believe that by following the principle of peace of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and avoiding all forms of discrimination, communalism, and colonialism, we can easily build a peaceful world order. I call upon the country's people- let us, inspired by the spirit of our great war of liberation, unite and devote ourselves to building the dream of the Father of the Nation, 'Golden Bangladesh.'  
I wish successes to all the programs on the 'Genocide Day' occasion.
Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#
Sarwer/Parikshit/Mehedi/Rezzakul/Asma/2022/1200 hours
তথ্যবিবরণী                                                                                
                                    নম্বর : ১২৩৩

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং গণহত্যা দিবসের জাতীয় কর্মসূচি
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) : 

     আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
     এদিন ঢাকাসহ সারাদেশে প্রত্যুষে তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসটির সূচনা হবে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে।
     এ দিবসে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি ভবনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা এবং ঢাকা শহরে সহজে দৃশ্যমান ভবনসমূহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনাসমূহ আলোকসজ্জায় সজ্জিত করা হবে।
     ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন শহরের প্রধান সড়ক ও সড়কদ্বীপসমূহ জাতীয় পতাকা ও অন্যান্য পতাকায় সজ্জিত করা হবে। ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন বাহিনীর বাদকদল বাদ্য বাজাবেন। 

     দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করবেন। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এদিন সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করবে। এ উপলক্ষ্যে ইলেকট্রনিক মিডিয়াসমূহ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালা প্রচার করছে। 

     বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আলোচনা; সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; শিশুদের চিত্রাঙ্কন, রচনা ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা;  মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র এবং চলচ্চিত্র  প্রদর্শনের আয়োজন করবে।
     এছাড়া মহানগর, জেলা ও উপজেলায় বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশের শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও উপাসনার আয়োজন করা হবে।
     দেশের সকল হাসপাতাল, জেলখানা, শিশু পরিবার, বৃদ্ধাশ্রম, ভবঘুরে প্রতিষ্ঠান ও শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হবে।
     দেশের সকল শিশুপার্ক ও জাদুঘরসমূহ বিনা টিকিটে উন্মুক্ত রাখা হবে। চট্টগ্রাম, খুলনা, মংলা ও পায়রা বন্দর এবং ঢাকার সদরঘাট, নারায়ণগঞ্জের পাগলা, বরিশাল ও চাঁদপুর বিআইডব্লিউটিএ ঘাটে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের জাহাজসমূহ ঐদিন দুপুর ২টা হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে।
     জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করবে।
চলমান পাতা/২
-২-

গণহত্যা দিবসে জাতীয় কর্মসূচি

     
২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস পালনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আগামী ২৫ মার্চ রাত ৯টা থেকে ৯টা ১ মিনিট পর্যন্ত সারাদেশে প্রতীকী ‘ব্ল্যাক আউট’ পালন করা হবে। তবে কেপিআই এবং জরুরি স্থাপনাসমূহ এ কর্মসূচির আওতামুক্ত থাকবে।
দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করবেন। 

    
এদিন  মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সকাল  ১০ টায় গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়েছে।  সারাদেশে গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গীতিনাট্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।
     
এছাড়া স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কন্ঠে ২৫ মার্চ গণহত্যার স্মৃতিচারণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকাসহ সকল সিটি কর্পোরেশনের মিনিপোলগুলোতে গণহত্যার ওপর দুর্লভ আলোকচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র প্রচার করা  হবে। 

    
 ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এদিন বাদ জোহর দেশের সকল মসজিদে বিশেষ মোনাজাত এবং অন্যান্য উপাসনালয়গুলোতে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনা করা হবে। 

     
জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে অনুরূপ কর্মসূচি পালন করা হবে। 

#

মারুফ/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/জাহাঙ্গীর/রেজ্জাকুল/মানসুরা/২০২২/১০৪৫ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ১২৩২  
স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য 

গণহত্যা দিবসে আগামীকাল ব্ল্যাক আউট 

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :  
সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :        


মূলবার্তা : 

আগামীকাল গণহত্যা দিবসে রাত ৯টা থেকে ৯টা ১ মিনিট পর্যন্ত সারাদেশে প্রতীকী ‘ব্ল্যাক আউট’ পালন করা হবে। তবে কেপিআই এবং জরুরি স্থাপনাসমূহ এ কর্মসূচির আওতামুক্ত থাকবে। এ দিন রাতে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করা যাবে না। – মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।      
# 

দেবাশীষ/পরীক্ষিৎ/মেহেদী/জাহাঙ্গীর/আসমা/২০২২/১১৩০ ঘণ্টা   

তথ্যবিবরণী                                                                                
                                              নম্বর : ১২৩১

গণহত্যা দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী
ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :


রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 

“আজ ভয়াল ২৫শে মার্চ, গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারাদেশে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করে। বাঙালির মুক্তি আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে সংঘঠিত এ গণহত্যায় শহিদ হন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন বাহিনী, বিশেষ করে পুলিশ ও তৎকালীন ইপিআর সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার অগণিত মানুষ। এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে তিরিশ লক্ষ বাঙালির আত্মত্যাগের মহান স্বীকৃতির পাশাপাশি তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের প্রতীক।    
আজকের এ দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় দীর্ঘ ন’মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি ২৫ মার্চ কালরাতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মম গণহত্যার শিকার সকল শহিদকে। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থকসহ দেশের জনগণকে, যাঁদের অসামান্য অবদান ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। 
১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধুকে সরকার গঠনে আহ্বান জানানোর পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সে নির্বাচনের পর বিজয়ী শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। এর প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসলেও বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে পর্দার অন্তরালে গণহত্যার পরিকল্পনা করতে থাকেন, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় বালুচিস্তানের কসাই খ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে। 

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামে অভিযানটি পরিচালনার মাধ্যমে তারা স্বাধীনতাকামী ছাত্রজনতার প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। এর ব্যাপ্তি ছিল ঢাকাসহ সারাদেশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানা (বর্তমানে বিজিবি সদর দপ্তর) সহ যশোর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রামে একযোগে গণহত্যা চলে। বিশ্বের সকল গণমাধ্যমেই গুরুত্বের সাথে স্থান পায় এ গণহত্যার খবর। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার আগেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান, যার পথ ধরে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। 
মুক্তিযুদ্ধকালীন ন’মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ত্রিশ লক্ষ মানুষ। হত্যা-নিপীড়নের ভয়াবহতায় এক কোটি বাঙালি আশ্রয় নিয়েছিল প্রতিবেশী দেশ ভারতে। একাত্তরের বীভৎস গণহত্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বমানবতার ইতিহাসেও একটি কালো অধ্যায়। এমন গণহত্যা আর কোথাও যাতে না ঘটে, গণহত্যা দিবস পালনের মাধ্যমে সে দাবিই বিশ্বব্যাপী প্রতিফলিত হবে। 
সকল বাধা পেরিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে চলেছে উন্নতি আর সমৃদ্ধির পথে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে।  বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘রূপকল্প ২০৪১’ ঘোষণা করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করার মধ্য দিয়েই আমরা একাত্তরের গণহত্যায় জীবনদানকারী প্রতিটি প্রাণের প্রতি জানাতে পারি আমাদের চিরন্তন শ্রদ্ধাঞ্জলি।
জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                            নম্বর : ১২৩০ 

গণহত্যা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী 

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :   


প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন : 

“আজ ‘গণহত্যা দিবস’। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে বিশ্বের বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করে। অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করি ’৭১-এর ২৫শে মার্চের কালরাতে আত্মোৎসর্গকারী শহিদদের, যাদের তাজা রক্তের শপথ বীর বাঙালিদের অস্ত্রধারণ করে স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছর ধরে শৃঙ্খলিত বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার প্রয়াসে সারাজীবন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ প্রথম গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। সেই থেকে ’৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ’৫৪-এর একুশ দফা, ’৬২-এর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-এর ছয় দফা, ’৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামে অত্যন্ত দূরদর্শীতার সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। ’৬৯-এর গণ অভ্যুত্থানের পর ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘোষণা করেছিলেন, ‘আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় এদেশটির নাম হবে পূর্ব-পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু মাত্র বাংলাদেশ।’ তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করেছিলেন এবং সর্বপরি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পুরো জাতিকে প্রস্তুত করেছিলেন। জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ’৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু, পাক-সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা টালবাহানা শুরু করে। বৈঠকের মাধ্যমে সময়ক্ষেপণ করে নিরস্ত্র বাঙালি নিধনের উদ্দেশ্যে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন; ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন এবং ১৫ মার্চ থেকে ৩৫ দফা নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ সারা পূর্ব-বাংলায় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁর আদিষ্ট পথেই পরিচালিত হতে থাকে। ইয়াহিয়ার শাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। ইয়াহিয়া-ভুট্টো বারবার সমঝোতার প্রস্তাব দিতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে এদেশের মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে অটল থাকেন। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে সারাদেশে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়।  
২৫ মার্চ ছিল অসহযোগ আন্দোলনের ২৪তম দিন। সেদিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। মধ্যরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক নিয়ে ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ এর নামে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করতে শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা এবং রাজারবাগে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষক, বাঙালি পুলিশ ও সামরিক সদস্যদের হত্যা করতে থাকে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। এর অব্যবহিত পূর্বেই জাতির পিতা স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা বার্তা লিখে যান- ‘ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। ------ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।’- যা প্রথমে ইপিআর এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে প্রচারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে এ বার্তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের মিয়াওয়ালী কারাগারে বন্দি করে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। ১৩ জুন পাকিস্তানি সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস যুক্তরাজ্যের ‘The Sunday Times’ পত্রিকার প্রথম পাতায় ‘GENOCIDE’ শিরোনামে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের নির্মম বর্বরতার বাস্তব চিত্র নির্ভর একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করলে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়, ২ লাখ মা-বোন সম্ভ্রম হারায় এবং গোটা দেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
চলমান পাতা/২
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বাঙালি জাতির পিতা, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের নির্জন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। শূন্য হাতে বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর সহায়তা নিয়ে ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন করেন, অবকাঠামো পুনস্থাপন ও উন্নয়ন করেন, এবং উৎপাদন খাত ও অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করান। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি দেশকে স্বল্পোন্নত দেশে রূপান্তর করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ’৭১-এর পরাজিত স্বাধীনতা বিরোধী চক্র তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। ’৭৫-এর ১৫ আগষ্ট আরেক কালরাতে ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদত বরণ করেন। খুনি মোস্তাক-জিয়া ও তাদের উত্তরসূরিরা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে দেশে স্বৈরশাসন কায়েম করে। বিএনপি ২৫শে মার্চে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কুশিলব, মানবতা বিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধী এবং জাতির পিতার খুনিদের মহান সংসদে বসিয়ে এবং তাদের গাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে দিয়ে বাঙালি জাতির গর্বিত ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে। 

দীর্ঘ ২১ বছর আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ জনগণের বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর আমরা জাতিসংঘের গণহত্যা বিরোধী কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করি। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে শান্তির সংস্কৃতির ওপর রেজুলুশন গ্রহণের প্রস্তাব করি, যা ১৯৯৯ সালে গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী জাতিসংঘ ২০০০ সালকে ‘আন্তর্জাতিক শান্তির সংস্কৃতির বর্ষ’ এবং ২০০১-২০১০ সময়কে ‘শান্তির সংস্কৃতি এবং অহিংস দশক’ ঘোষণা করে। আমরা পুনরায় ২০০৮ সাল থেকে সবকটি নির্বাচনে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে তাঁদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য গত তের বছরের বেশি সময় একটানা কাজ করছি। এরই মধ্যে আমরা ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছি, ফলে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ হয়েছে। ২৫শে মার্চকে ‘গণহত্যা দিবস’ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছি। প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে গণহত্যা এড়াতে ভীত-সন্ত্রস্ত ১১ লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছি। আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি। ২০৩০ সালের মধ্যে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরু করেছি। আমরা ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ বাস্তবায়ন করছি। 

বাংলাদেশে গণহত্যা দিবস-এর ৫১ বছর পূর্তির এ সময়েও বিশ্বের কোন কোন অংশে এখনও গণহত্যা, নিপীড়নসহ নানা মানবিক বিপর্যয় ঘটছে। আমি বিশ্বাস করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শান্তির নীতি অনুসরণপূর্বক সকল প্রকার বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও ঔপনিবেশিক মনোভাব পরিহার করলে আমরা সহজেই একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবো। আমি দেশবাসীকে আহ্বান জানাই- আসুন, আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জাতির পিতার স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করি। 

আমি ‘গণহত্যা দিবস’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।










      জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু









      বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                               নম্বর : ১২২৯  

আগামীকাল রাতে সারাদেশে ১ মিনিট ব্ল্যাকআউট

আলোকসজ্জা করা যাবেনা 

ঢাকা, ১০ চৈত্র (২৪ মার্চ) :
আগামীকাল গণহত্যা দিবসে রাত ৯টা থেকে ৯টা ১ মিনিট পর্যন্ত সারাদেশে প্রতীকী ‘ব্ল্যাক আউট’ পালন করা হবে। তবে কেপিআই এবং জরুরি স্থাপনাসমূহ এ কর্মসূচির আওতামুক্ত থাকবে।  
আগামীকাল রাতে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবন ও স্থাপনাসমূহে কোনো আলোকসজ্জা করা যাবেনা। ২৬ মার্চ সন্ধ্যা থেকে আলোকসজ্জা করা যাবে। 
২৫ মার্চ গণহত্যা দিবসের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সর্বসাধারণকে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।  
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